পউভীম কম্পমানঃ আঁশস সাল্যাল। প্রথম প্রকাশঃ 'বৈশাখ_-১৯৫১। 
বাক--সাহতা প্রাইভেট লীমিটেড, ৩৩ কলেজ রো. কালকাতা-৯ 
থেকে শ্রী্বপনকূমার মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করেছেন 
এবং 


এলায়েড প্রিশ্টং ওয়াকস, ২০৯-স বিধান লরণণ, কলকাতা-৬ থেকে 
বেরা ছেপেছেশ। 


খর উদ্দেশে 


॥ সুচীপতর । 


৯ পটভূমি কম্পমান 
৯৯ জন্ম ম্হ্তের জন্য 
৯২ পুনজনল্মের প্রার্থণায় 
৯৪ চোখ মেলতেই 

১৬ কোথায় বিদুৎ ফোটে 
১৭ ভোর হতেই 

১৮ সমস্ত রাত ধরে 
৯৯ দু চোখ মেলার শান্দ 
২০ ক্লান্ত হলে 

৯১ তৃষা 

২ জাগাও আনন্দে ফেব 
২৩ সমস্ত রাত 

২৪ এ কোন ভারতবর্ষ 
২৬ এইবার 

২৮ এ কোন দুঃসহ রাশি 
২১ এখন 

৩০ রূপক 

৩২ স্বস্নে জাগরণে 
৩৩ মৌলকণ্ঠ প্রাতিধবান 
৩৪ একদিন ভালোবোস 
৩৫ সারাটা আকাশ যেন 
৩৬ [তোমার ম.মখের থোকে 
৩৮ অনুভব 

৩৯ ভালোবাসার মূখ 
৪৩ তোমার নাম ধরে 
8৫ কোনোখানে স্ধাতি নেই 
৪৭ কোথায় উজ্জবল আছে 
বাঙলাদেশ £ স্ৰপ্সে জাগরণে 
&৭ একটিঃখোলা চিঠি 
&৮ বাঙলা মা 

৫৯ আঁপ্নগর্ভ বাঙলাদেশ 
৬০ সৈনিক হে'কে ওঠো 
৬৯ মাস্তিযোদ্ধার গান 


৬৭ বাঞুলাদেশঃ স্বপ্নে জাগরণে 


পটভূগি কম্পদান 


এ কোন্‌ উদ্ভ্রান্ত হাওয়া ছলাং চ্ছল জলের প্রবাহ ১ 
এ কোন্‌ দিগন্ত জুড়ে বিপুল বর্ধণ ? 

বিদ্যা স্যাবারে কোন প্ুস্ত বনস্থলী ভয়ানক আন্দোলিত? 
মেঘ মেঘে ঘোষিত এখন 

এ কোন চৈতনাবাহশ জলীয় ঝঞ্জার উদ্দাম উদ্ধত ধান ও 


হে ভ্রিকালদশর্গ সপ্তার্ধ আকাশ! 
এ কোন্‌ দিনাচ্তে মাম নিপাঁতত * 
যে দিকে তাকাই 
শুধু ভাঙনের প্রাতিধযনি। 
ক্ষায়কু শগাল 
কম্পমান মৃত্াভয়ে। 
গোরলা মরশৃমী 
দাকে দিকে নিনাদিত এ কোন প্রান্তরে এ 


কোনাঁদকে ফিরে যাবো তবে 2 
নন্দন কাননে কোন কুড়াবো বকুল 
গাঁথবো নিরভ্র মালা? 
প্রের়সীর ঘরে 
শধ্যায় ছড়াবো কোন প্রত্যাশার বিস্তীর্ণ মুকুল? 


৯১ 


কোনোদিকে পথ নেই। 
ফিরবার 
সমস্ত দয়ার বন্ধ । 


উত্তাল স্রোতের ধ্বনি? 
খাতাল কামান! 
ভাঙবেই বার্থতার দশর্ণ পটভামি 


এক ষৃূগ আলোকিত। 

তারপর ক্ষণিক আঁধার 

পুনর্বার জাগরণে সেই অন্ধকারে 

আলোড়ণে হেকে খুঠে প্রত্যাশশ বিমান। 

রক্কে পরিষ্নাত হয় বসুম্ধরা। 
গঞ্জে ও খামারে 

আসল জল্মের লন্গ্নে 

কেপে ওঠে পটভূম গা্ভনী মাতার। 


কম্পমান পটভাম। 


ফিরবার পথ নেই। 
চতুদকে আবরত কজলীয় ঝঞ্চার 
ভয়াল বিপূল শব্দ । 


ইতিহাস খার্জে গওতে। 
রন্তে তার অভিরাম জেগে ওঠে ধান । 
কোথাণ্ড ব্দুযুৎ ফোটে, 
স্বাগত প্রথম রোছে 
যেন তার উদ্ভাসিত শুনি প্রাতধহনি ॥ 


৯০ 


রজ্ম হুহক্ধের জজ্য 


হিতত্র জাগুয়ায়ের পদশন্দে জেগে উঠলাম। 


চেয়ে দেখলাম। 
আকাশের পশ্চিম কিনার ঘেসে 
এক ঝাঁক গাঢ় নীল অন্ধকার 


শব্দময় প্রত্যুষের দিকে 


তফণায় আমার সমস্ত শরগর 
কেপে উঠলো । 

বন্তের আবস্মরণণয় স্তব্ধতায় 
এক কোটি বংসর আগে 


যে সব মানৃষেরা নিহত হয়েছিল, 
তাদের অসহায় কণ্ঠ 
ভয়ানক আতরর্নাদ করে উঠলো । 


রন্ত্রান্ত পাখিরা 
নিহত শাবকের মৃতু সংবাদ ঠোঁটে করে 
অবিরাম ছুটে চলেছে। 


তাদের ডানার ঝটপট শব্দে 

সমস্ত চয়াচর 
প্রীতধ্যানত হতে থাকলো । 

এক প্রত্যাশিত জন্ম মুহুর্তের অন্য। 


১৯ 


প্রজননের প্রার্থনার 


সমস্ত দিন 
ধূজিরৃক্ষ খাসেয় উপরে হেটে ছেটে 
পাখিরা 


বার্দের স্তৃপাকার গম্ধ ঠোঁটে করে 
উড়ে গেলো 
পন্ধ্যার দপ্ধনশল ঘন অন্ধকারের দিকে! 


শহরতলশর ঘোমটা টানা রাস্তায় 
যেতে যেতে 

দেখতে পেলাম 

এক 'দিগল্ত স্তব্ধখতার মধো 


প্রথম দ্ঘটনার ক্ষত বিক্ষত চিহ। 


অথচ তাকে ধারণ করার 
কোনও অনুভূতি টু 
রন্তের গভীরে 
অনুভব করতে পারলাম না। 


ফেবলমান্ যারা নিহত হয়েছে 
সংবাদে প্রকাশিত তাদের নাম 
বৃকের মধ্যে 

সযদ্বে লালন করতে লাগলাম । 


৯৯ 


যখন অন্ধকারের পেশল বকে মাথা রেখে 
রাত্রি গর্জে উঠবে 

সমস্ত চরাচরে ছাড়িয়ে পড়বে 

তার 'বিষান্ত নিশ্বাস 

আর 'দশন্ত থেকে 


শহরের প্রাতাটি দরজায় 
কফশাধাত করতে থাকিবে 


তখন তাদের মৃত আত্মাকে 
কাঁধে নিয়ে 
অতাঁত থেকে বর্তমানে 
বর্তমান থেকে ভাবষ্যতের 1দকে 
পুণজল্ম প্রার্থনায় 

আমি অনবরত ছুটতে থাকবো । 


৯৩ 


চোখ জেলতেই 


চোখ মেলতেই 
একরাশ গাড় নীল অন্ধকার 

শব্দ করতে করতে 

উড়ে গেল ঈশান থেকে নৈতের 'দিকে। 


চতুর্দিকে 
কেপে উঠলো হিতম্র জাঙগয়্ারের আর্তনাদ । 


সেই দশোর মৃখোমৃখি দাঁড়িয়ে 
আমি প্রশ্ন করলাম £ 

ফোন মমতাহশঈন অন্ধকারে 
সুদশর্থ যাঘ্ার শেষে 


তুমি আমাকে বন্দী করতে চাও ?, 


কোনো উত্তর হলো না৮» 
কেবল ক্ষুষার্ত সিংহের পদশব্দে 


এক গভীরতর স্তব্ধতার 'দিকে 
ছুটে পালালো। 


প্রাতাঁট বৃক্ষের বুকে 
স্পন্দিত হতে থাকলো দেই সল্তস্ত প্রাতিধবান। 


আমি চিৎকার করে উঠলাম। 


৯৪ 


তার প্রাতিশন্দে 

এক ঝাঁক মাছরাসা পাখি 

ডানা ঝটপট করে 

শূন্যতা থেকে আরো এক জ্ঞানময় শন্যতার দিকে 
উড়ে গেল। 

আমার চারাদকে 

ছ'ড়য়ে পড়তে থাকলো তাদের মসশ পালক। 


সেই সব পালক সংগ্রহ করতে করতে 
অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জের 'দিকে। 
আমি আঁবরাম ছুটে চললাম । 


৯ 


কোথায় বিদ্াং ফোডে 


কোথায় বিদ্যং ফোটে 2 

কোনখানে সযোদয়ে পারশ্রত এখন আকাশ ও 
তরমূজের মতো স্ন'্ধ 

তৃফ্কার ভেতরে 

কোথায় আঁধার ছি'ড়ে 


উড়ে যায় আলোড়নে শুভ্র সব দীপ্ত পাতিহাসি ও 


সেইখানে ফিরে যাবো 

শাশর্প। সেই নদশিতশবরে অলখ নির্জনে, 

যেখানে ভোরের হাওয়া 

[বলের সংলগন স্মাতি ঠোঁটে করে স্তব্ধ বাঁশবনে 
ছড়ায় নির্জন বৃ্টি-. 

শ্রারণ মেঘের মতো পাঁরপূর্ণা যেথায় মোহনটী 
বুকের ভেতরে রুদ্ধ খরবায়ু 

শান্ত কনে আঁবরাম প্রথর বর্ষণে 

সেইখানে ফিরে যাবো 

শীর্ণ সেই নদতীরে অলখ নজনে। 


এখন আরেক দশ্য। 
খতু বদলের হাওয়া স্পষ্টতর দেবদার্‌ গাছে, 
1শাশির ঝরার শব্দে 

অনা এক প্রাতিধযান দর থেকে দরে 

ভেসে যায় ক্লমাগত। 

তফার ভেতরে 

অন্য মেঘ উড়ে যায় দত আভিলাষে। 


৯৬ 


ভোর হতেই 


সমস্ত রাত ধরে একটা 'হংম্র অন্ধকার 

বুকের চারপাশে 

শব্দহীন হেটে বেড়ালো। 

তারপর ভোর হতেই 

ডানা ঝটপট করে 

উড়ে গেলো এক আবস্মরণণীয় স্তব্ধ তার দিকে। 


অনেকটা দরে 

দেখা শেল, 

এক ঝাঁক শব্দহীন রাজহাল 
উত্তাল সমুদ্র ছু'য়ে 

ভেসে আসছে। 

প্রভাতের 'সিংহ-দরগ্গয় 
তাদের প্রাতিধহান। 


মনে হলো যেন অনাদকাল ধরেই 
কাটল 'হংদ্রতা 

বুকের মধ্যে ঝটপট করছিলো । 
আর সমস্ত রাত 

তার পদচারণার শব্দ 

কেপে কেপে উঠাছিলো । 


ভোর হতেই 

তস্ত হারণের মতো সেই অন্ধকার 
ছুটে পালালো 

অন্য এক নরাবরণ স্তব্ধতার 'দিকে। 
সমস্ত আকাশ 

তোমার মুখের মতো প্রত্যাশার 

অন্ধকারে জহলে উঠলো । 


১৭ 


সমস্ত রাত ধরে তোমার অনুধাবন করলাম। 
চলতে 
চলতে 
রি 
একসময় 
ভয়ানক অবসাদের মধো 
[চিৎকার করে উঠলাম। 
সমস্ত আকাশ 
জলতরজ্গের মতো 
স্বাভাবিক প্রত্যাশায় শব্দ করে উঠল। 


শন্য থেকে শুন্য 
অন্ধকারে 
এক সামাহীন স্তব্ধতায় 
হারণ শিশুর মতো 
ছুটতে 
ছুটতে 
ছুটতে 
নক্ষত্রপুঙ্জের দেশে রঃ 
এক হিং অরণ্যের অন্তরালে 
থমকে দাঁড়াল। 


চলতে 
চলতে 
ছোটা 
ছোটো মানেই তো জশবন 
মানে প্র্গাতি 
মানে বিচ্ফোরণ। 


৯৮ 


সেই বিচ্ফোরণের বূকে 
ভালোবাসার বীজ রোপণ করে 
আম সমস্ত ল্লাত ধরে তোমায় 


অনুধাবন করে চললাম । 


দ।খ চোখ চলার শহ্দে 


দু" চোখ মেলার শব্দে কেপে ওঠে বনাম, 
উড়ে যায় দ্‌রাকাশে চিল : 
চলার শ্যামল ছন্দে যেন ফের উতলা 'নিজনে 
সম্ধ্যার নীীলমা গাঢ় নীল। 


যেন মেঘ উড়ে যায় দুর [বশবাসে। 
বৃজ্টর প্রবল শব্দে ফের 

মনে পড়ে আমাদেরও এখানে আসার আগে 
ভালোবাসা হয়োছলো ঢের। 


৯৪১ 


ক্লাল্ত হজে 


ক্লাত হলে বলে থাকবো কিছুকাল তোমার ছায়ায়, 
তোমার চোখের থেকে কেড়ে নেবো ঘুম; 

নিভরয়ে বলবো ডেকে প্রত্যাশার প্রাঞ্জল ইঙ্গিতে 
আমাকে উক্জাল করো অবেলার নন্দিত কুসুম । 


তোমার চোখের জলে ভিজে ভিজে প্রত্যাশশ শরশর 
হয়ত বা হয়ে যাবে পপাসার জল, 
দেখবো দুচোখ মেলে প্রতিদিন উজ্জল আভাসে 
কেমনে ভোরের নদশ বহে অবিরল। 


জী, 


এত কাছাকাছ আছো তবু তৃষ্ণা, 
তৃষা চক্ষে, তষ্ণা কণ্ঠমূলে : 

যেখানেই কান পাত সেই একই ধ্বান-- 
ব্ম্ট দাও হে আকাশ তৃষ্কার্ত মৃকুলে। 


এত কাছে আছো তবু তশ্তি নেই, 
অত্ুগ্ত অমল হাওয়া বুকের তিমিরে : 
যেন আরো পেতে চাই, প্রেম চাই । 
তৃষ্কায় ধিমল স্থির দুঃখের গভীরে । 


তৃষ্ণায় আহত বক্ষ-শুধু তৃষা, 

প্রতাশায় কেপে ওঠে প্রতি অঙ্গ মোর । 
যেদিকেই চোখ মেলি অনন্ত ইথাবে 
যল্লণায় আলোড়িত জোগীতমমি ভোর। 


এ কাছাকাছি আছো, তবু তিক, 
তষ্া চক্ষে, তফা কণ্তঠমূলে : 

সেখানেই কান পাতি সেই একই ধহনি, 
বৃণ্টি দাও হে আকাশ তৃফাহ মুকুলে 


জাগাও জানলে ফের 


ভয়ানক গর্জে ওঠো । হে কঠিন দৃহাথত নীলিমা, 
দু'হাতে সারয়ে আজ বহমান থুণিত আঁধার 
ভাক্টো সব সীমারেখা । জেশে উঠে বিপূল বিকমে 
ার্থতার ক্লাল্ত-ছায়া ছিন্ন করো নিভর্কি আঘাতে 
[বিদ্রোহে বিশদ্ধ হও। বেদনার্ত জটিল প্রস্তরে 
সৃতশব আঘাত হেনে চূর্ণ করো স্থাবর হতাশা : 
নর্জন রাত্রির শেষে দ্বিধাহশীন জাগরণে ফের 
জাগাও সম্পন্ন বুকে বাঁচবার আমল উচ্চাশা । 


এখন আনন্দ চাই। 'দিনান্তের শফেদ প্রান্তরে 
চাই শুর প্রেরণার উদ্ভাঁসত আরেক কাঁহনাী। 
প্রথর যন্ত্রণা শেষে মানুষের 'নিভয় মননে 

চাই 'স্নশধ বারপাত। হে পরম কাওক্ষত সময়, 
ঘৃণিত কুয়াশা ছি'ড়ে জাগরণে প্রতাহ প্রান্তরে 
জাশাও আনন্দে ফের চেতনার দীপ্ত বরাভয়। 


১৬ 


গমস্ত রক 


সমস্ত রাত 

এক ঝাঁক বাদাম অন্ধকার 

কেশর দুলিয়ে 
কমাগত ছুটে চলেছে 

অন্য এক গভশরতভর অন্ধকারের 'দিকে। 


অথচ দরে 

সেই পাঁরচ্ছন্ন নঈীলমার অববাহকায় 
দেখতে পেলাম 

রাশশকৃত সোনালশ রোদ্দুর 

অমৃভি যন্ত্রণায় আন্দোলিত । 


দুক্জয় প্রাতরোধের অধ্যে 
অন্বকারগযালকে 

আম চিৎকার করে বলে উঠলাম £ 
দহে ভালোবাসা, 

অনা গ্রহের যল্পণায় 

উদ্ভাসিত কর।' 


সমস্ভ আকাশ 
তোমার চোখের মতো নিরাময় প্রত্যাশায় 
ঝলমল করে উঠলো । 


১৬৬, 


এ কোন ভারতবর্ধ 


উদ্ভ্রান্ত নীলিম হাওয়া। 
যতদূর উদ্ভাঁসত বিপুল প্রান্তারে 
ভাঙনের প্রাতধ্যনি। 
যোদিকে তাকাই-- 
বিপুল ঝঙকার বেগে বনরাজিনপল 
ভয়ানক আন্দোলিত । 
সবি ভাঁষণ 
শাব্দ......... শব্দ 


চতুর্দিকে ভাঙনের শাব্দত বিষাণ 
নিনাদত পরতে প্রান্তরে । 


এ কোন ভারতবর্ষ ? 
আশ্নগর্ভ স্বদেশ আমার 2 
এ কোন কাজ্ক্ষত দিন ঝড়ের প্রহাবে 


ণদকে দিকে কজ্লোলিত : 
কোথায় উন্মুখ আমি 2 
নতুন ফলের 


দুর্লভ সাধনা চেয়ে কোথায় এলাম ১ 


রে যাবো ঃ 
কোনাদকে ফিরে যাবো আজ? 
যতদূর চাই 
কম্পমান পটভূম-- 


৪ 


সব ভয়াল দশ্য। 
কালের 
রাখা 
যেন বা অন্তিম রা 
দশ্যে স্থির 'ম্বধাহশন 
হান। 


ভাহালে সংশয় থাক। 
গাজে ওঠো নিমগ্ন হৃদয় 
কঠিন টি 
৪ প্রস্তর ভাঙো, 
১08৮৮০৮৮০৯১ 
ত চস ০৭ 
রর | 


দ৫ 


ফোন খানে ফিরে বাষো 2 
যেদিকে তাকাই 
আসা জলীয় ঝঞ্জধা ভীষণ উদ্দাম । 
সর্বলর ভয়াল শব্দ-- 


ধ্যংসের বিরূদ্ধে যেন নিভয় কপাণ 
ধর্রনিময় দিকে দিকে । 
বন্তান্ত সময় 

আচ্ছন্ন করেছে আজ 
পংশায়র মৌন বরাভষ | 


ফিরবার পথ নেই। 


অন্ধকার আন্দোলিত । 


ডুয়ার্স অরণ্যে ধান 
ধ্বানময় প্রাতিহারী গ্রাম : 
রন্কের ভেতরে শব্দ : 
অন্ধকার 
এইবার সর্ষোদয়ে সর্বশেষ চড়ান্ত সংগ্রাম ' 


তাহলে বিদ্রোহ করো । 
হে আকাশ! 
হে অনন্ত জলরাশ নীল! 
দুর্জয় প্রতিজ্ঞা বুকে 
এইবার চূর্ণ করো ক্লান্তির মিছিল। 


৮১৬ 


নিশ্চল প্রস্তয় ভালো, 
পার্জ ওঠো নিমেঘ বাসনা, 
জল্মের প্রচ্তুীতি গড়ো। 
আজল্ম আহত বৃকে 
এইবার দৃপ্ত কনো 
ধনরাময় উত্জ্বল এখণা। 


হ্ 


এ কেন গঃসছ জাতি 


এ কোন দুঃসহ রাতি? 

চাপ চাপ রক্তের জোয়ার ১ 
এ কোন ধহধালর শখ ঝড়ের উজ্লাস ১ 

চতুর্দিকে ধাবমান 

সল্তাস বাহিনপ। 
যেন অন্ধকার 

আবরণে পাঁিস্ফুট 

দশাত উপলাভ নিব আকাশ। 


অথচ উজ্জল স্পস্ট । 
সর্যবশীজ ভমাল প্রান্তার 
আঁবরাম উচ্চাঁকত । 
অন্ধকার চর্ণ করে 
যেন দীক্ত নবীন উত্থান 
আর্লাড়িত দিকে দাকি। 


নতাঞ্জয়শ বাঙলাদেশ! 
যল্লণায় বিশলাকরণী - 
সংগ্রামে বিশ্ধ হও। 
নতুন জল্মের 
তেগবণে দশগ্ত কর এই স্থির বেদনার 
ক্লাল্ত পটভাাম। 


বাম্ট দাও হে আকাশ! 
বুন্টি দাও 
দণ্ধ দীর্ণ বুকের প্রান্তরে 
দাও বন্র বারপাত- 
শুভ্রতায় পূর্ণ কর 
এই স্তব্ধ ব্যর্থতার নিভূত আঁধারে। 


হ্ঠ 


এখন 


এখন সমদ্ত ভয় ভেঙে দিতে হবে। 
স্তৃপীকৃভ কাঠিন কুয়াশা 
দুহাতে সারয়ে যেতে হবে। 
মন থেকে 
ব্যর্থতার পুঞ্জীভূভ সমস্ত হতাশা 
নভয়ে সরাতে হবে দুজর্য় িশবাসে। 


এখন সময় দীপ্ত 
চত্ার্দকে প্রাতিধবান নিবিড় উজ্জ্বল । 
লাশসকুত পথের প্রস্তর 
আঘাতৈ ভাঙতে হবে। 
কমশা 'বিনম্ট হবে বঁচবার নীরব সঞ্গয়। 


হে আকাশ! 
গঙ্গার মেঘনার বুকে বহমান ধহানত প্রবাহ, 
[হে শ্রকালদশর্প দত্ত মাহিনা ! 
এবার আঘাত হালনো 
বুকের পাথরে । 
ভাঙ্ো সব সীমারেখা । 
'ভশীরুতার 'নর্মম কুয়াশা 
দু'হাতে সারয়ে আজ শ্যামল উচছবাসে, 
জাগাও আনন্দধারা বুকের আঁধারে । 


০৫ 


কে বিষাদ শন্দরত তরল শরশরে 
হেটে যাও নিধািত 2 


কোন প্রীতি ঠোঁটে করে 
ছড়াও তৃষার্ত বুকে প্রত্যাশার গান; 
কে তুমি আমার মতো দুতগাত প্রাণ ? 


আমি নদখ তৃফার প্রদেশে । 
পুথিবশর ঘতো দুঃখ ভার 
[নভয়ে বহন কাঁর। 
তুম নারশ কার 
সপুদীঘ" প্রতীক্ষা শেষে 
শুধালে আমারে প্রশ্ন ? 


কে তুম প্রেমিক মন কর উদ্বোধন ? 


আম নার শাশ্বত সংসারে । 
সমস্ত সময় 
উদ্মোচিত কার বক্ষ । 

যেন ধ্বানিময় 

আকাশের প্রাতিধবান বুকের তিমিরে 
নিয়ে গোপন কারি। 

ষেন প্রতিবার 

আমারে বে ডাক দেয় নিভূত ক্ষমার 


৩০ 


ডেকে নেই তারে রোজ 

আমার সংসারে । 

তব্দ মনে হয়, 

আসেন সে অশ্রুজলে প্রাতিশ্রাতিময়। 


নদ 


সে প্রশ্ন আমারো বুকে । 

বলো একবার 

হে নার, বাঁচলাধতশ 

নিজস্ব শরণরে 

রেখোছো কি প্রাণবন্ত প্রণয় নিঝর 2 
নীরবে বারবে যাকে 

সেই হবে প্রত্যাশত অল্মাঘ ভর ? 


নারশ 


[কিছুই জান না আম। 

শুধু জ্ঞানি এই দেহভার 

রেখেছি সযতে ভরে । 

যে আমারে স্পর্শ দেবে 

একদিন পরিণামে আম হবো তার । 


নদী 


এতো নয় জীবনের শেষ পরিণাম । 

আরো এক ক্ষুধার্ত সময় 

প্রার্থিত স্বপ্নের শেষে পনর্বার তোলে প্রতিধ্বনি । 
অন্ধকার ক্লান্ত হয়- 

দ্র থেকে দদ্রে 

আরেক বিস্ময় জাগে নির্বাচিত প্রত্যেক তিমিবে । 


৩১ 


গ্জস্লে জাগকগে 


স্বঙ্গেন জাগরণে যেন একই ধনি £ শুধু কিছু চাই। 
তাই বাঝ প্রাতধ্বান সারাক্ষণ বূকের (তামরে 
ধযনিময় ত। প্রত্যাশার যখনই তাকাই 

এক কাঁক রাজহসি মৃশ্ধতায় প্রত্যুষের দিকে 

উড়ে যায় নিরধারিত । আততায়শ শেষ অন্ধকার 
অথচ অতৃপ্ত বুকে হানা দেয় ইসারা বিহীন: 
আসন্ন ঝড়ের ধ্বনি শুধূ একই স্বপ্নে জাগরণে 
তৃষ্ণায় স্পন্দিত বৃকে হেটে যায় স্থির ম্বিধাহীন। 


স্বঙ্নে জাগরণে শুধু একই ধবাঁন £ চাই, শুধু চাই । 
অতৃপ্ত আকাৎ্ক্ষা ছয়ে তাই যেন আঁদম আঁধার 
অযুত আলোকবর্ষ পার হয়ে ক্রমশ নবীন 

জল্মের বেদনা চাই। সর্বাধিক বিদ্রোহ প্রভার 
আলোকে অমরাবতশ স্নিশধ হলে আবার নির্জনে, 
কেপ্পে ওঠে প্রাতিধবান কামনায় নিজস্ব মননে । 


৩৭ 


দোৌজকণ্ঠ প্রাতহনাঁন 


এত জাগরণ তবু জাগরণহীীন আলো চৈতন্য অবাঁধি। 
রোদের ভেতরে দুঃস্থ রোদের ঝক্কার, 

ভালোবাসা মধ্যরাপ্লে *বাপদ সঙ্কুল বনে স্তব্ধথ বনস্পাতি। 
এত প্রেম বিরাজত তবু প্রেম তোমার আমার 

কুয়াসায় ভেসে ভেসে ক্রমাগত ক্ষীণ; 

মৌলকণ্ঠ প্রাতিধবান হে+কে যায় প্রাতাদন অরব প্রান্তরে- 
মানুষ কি রমণীয় হবে কোনোদিন ৮" 


কেননা রক্তান্ত স্সাত যতদূর প্রাতভাত মানব সংসার । 
নিসর্গে বিজন বৃষ্টি প্রখ্যাত ছলনা ঃ 

প্রত্যেক কাম্তারে বৃক্ষ অবনত। শাশ্বত আঁধার 
হারণের মাতো ব্রস্ত যেন ধ্রুব মৃতুার উপমা। 

সর্ব বিরাজে ক্লান্তি। নিমগন উচছবাসে 

দুর্লভ কশোরশ এক কবেকার সজল মাকাশে 

চোখ মেলে স্নেহময়। গোপন পাহাড়ে 

বাউল প্রোমক তার হেটে যায় ম্লান অন্ধকারে । 


শব্দময়, ধ্ানময়, রৌদ্রময় প্রাতিদিন প্রথম আঁঙুনা। 
জাগরণহশীন আলো তব্‌ দৃপ্ত চৈতন্য অবাঁধ : 

ক্রমে ক্লান্তি আবিভ্তি, ক্রমে দুঃখ আঁবভ্ত, ক্রমে 
নাশ্চত ধ্বংসের মুখে প্রাতহত নদী 

প্রবল আঘাত হানে চৈতন্যের 'নজরন প্রপ্তরে- 

ভেঙে যায় পটভাীম। ভেঙে যায়, নৈঃশব্দ্যে বিলীন 
মৌলকণ্ঠ প্রাতধহাঁন হে'কে যায় প্রাতদন অরব প্রান্তরে- 
মানুষ 'ি রমণায় হবে কোনোঁদন 2" 


৩৩ 


একদিন ভালোবেনে 


সব দৃশ্য ভূলে যেতে চাই। দর অন্ধকারে 
চিৎকারে বাঁলব, হায় তুমি 

ভয়ানক অভিশাপে বার্থ সব করেছো সরণখ। 

বিনষ্ট করেছো প্রশাতি। ম্লান পরাজয়ে 

বিক্ষত করেছো সব শূভ্রতম দূজয় প্রাতিমা। 

হায় ভালোবাসা, হায় সব শান্দিত নির্র 

একদিন ভালোবেসে বিনিময়ে তার 

ভেঙেছে সমস্ত সৌধ, অবিরাম প্রাতিঘাতে শ্রদ্ধেয় মহিমা । 


অথচ তোমার প্রেমে কতোঁদন উদ্ভাসঙ করোছ প্রার্থনা । 
কতোকাল আলোড়িত ম্োতের ভিতর 

চেয়েছি নির্ভর স্পর্শ । হায়, কতোদিন 

সরোবয়ে ধ্যনিরত হাওয়ার উচ্ছ্বাসে 

শুনোৌছ তোমার নাম। কতোকাল তুমি 

অন্তরে বাহিরে বিশ্বে নম্রনত করোছলে সব বনভাম। 


সেই সব প্রাতিধবান দ্যাখো ক্লান্ত স্মৃতির অনলে 
নিরুপায় উচ্চকিত। কোথাও প্রান্তরে 

নেই কোনো নিরধারত নীরব ফাগুন । দূর অন্ধকারে 
চংকারে বালব, হায় তুমি . 

ভয়ানক অভিশাপে বার্থ সব করেছো সরণী । 


ধূসর মৃত্যুর মতো তাই আজ সর্বত্র ছলনা 

ধক্ষধাহণীন অনূরত। হায় ভালোবাসা, হায় সব দুর্গম প্রীতমা, 
একদিন ভালোবেসে বিনিময়ে তার 

ভেঙেছো সমস্ত সৌধ, আবরাম প্রতিঘাতে শ্রদ্ধেয় মাহমা॥ 


৩৪ 


সারাটা জাকাশ খৈন 


সারাটা আকাশ যেন অকস্মাং অদ্ভূত প্রাঞ্জল, 
তোমার চোখের মতো 
ক্রমশ দগন্ত ছণক্লে প্রত্যাশায় ঝরে আবরল। 


অথবা মসৃণ হাওয়া 
ছয়ে যায় ছুটে এসে আকাশের ছায়া ঘন নীল, 
তোমার চোখের জলে 
অকস্মাৎ ভেঙে যায় দরোজার প্রাতিহারী 'খিল। 


যেন বা শ্রোতের মতো 

বুকের কিনার ঘে*সে বহে ঘায় প্রত্যাশী নীলিমা, 
চলার সজল শব্দে 

কেপে ওঠে শব্দহীন ধ্নিময় আন্তর মাহমা॥ 


১৮ 


তোমার দুখের থেকে 


তোমার মুখের থেকে নিরভ্র সজল 
জেলে নেধো উঞ্জহলতা 

এই ভেবে একাদন পুদ্পিত শ্রাবণ 
চেয়েছি অমোঘ স্পর্শ । 

তুমি দ*ত অঙ্গদল হেলনে 

বললে নাঁরব হেসে£ 

চলেছে! কোথায় ৮ 

বললাম $ 'দরদেশে 

সালো এক দুর্গম নিঞ্জনে 

খল আমার ঘবর। 

তোমার মুখের 

আলোকে জহালানা দশপ 

এই ভেবে 

এসোছ তোমার কাছে নিমেঘি ক্ষমায় । 


তারপর ফিরে গোছ। 


সহসা আকাশে . 

অজস্র আলোকপু্জ জলে উঠে শুধালো আমাকে £ 
'কাকে বোশ ভালোবাস ? 

ভীঁবন অথবা মৃতু 

কে তোমার প্রিয়তম আজো 2 

বললাম তাকে £ 

মৃত্যুর ভেতরে জল্ম। 

জন্মের ভেতরে 

মৃত্যুর অমোঘ দস্তি। 

তাই শুধু তাকে 


৩৬ 


ষে নারী সুপ্রিয় স্নিশধ 
জল্ম আর মৃতার ভেভরে 
ভালোবাস 'দ্বধাহশন নিজস্ব বিশ্বাসে )' 


তোমার মুখশ্রী থেকে জবালাবো উজ্জ্বল : 
তোমার দেহের 

লাবণ্যে সমগ্র বিশ্বে ছড়াবো মাহমা। 
বুকের ভেতরে 

আনির্বাণ উদ্ধত 'নরালা 

করবো সহজে পর্ণ । 

আলোকে জহালাবো দৃশপ 

এই ভেবে 

এসেছি তোমার কাছে 

শন্দহশীন হে প্রপম নন্দিত মাহমা। 


৩৭ 


ভোরের জবাফুসূম রোদে 


ভাবনাগুলোকে 

ছাঁড়য়ে দিতে দিতে 

আমি পনর্বার 

সেই অনন্ত ইথারে অবগাহন কয়লাম। 
সমস্ত আকাশ 

(তোমার চোতের মাতা প্রতাশায় জলে উঠলো। 


চরাচরের ব্যাপক আলোড়ণে 
দেখতে পেলাম 

দিগন্ত প্রসারিত তোমার মুখশ্রী | 
এক অপরিসীম স্তম্মতাষ 
উল্মোচিত 

তোমার অবয়ব। 


সেই উল্মোচিত অবয়ব স্পর্শ করতেই 

এক ঝাঁক বাদাম অন্ধকার 

কেশর দুলিয়ে 

উড়ে গেল অন্য এক আঁভসারের 'দকে। 
শব্দহীন অভিশাপ ১ 

আমার সম্তাকে 

শঙ্খচড়ের মতো ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগলো । 


ভয়ানক চিংকার করে উঠলাম। 
ভালোবাসার জন্য 

নিজেকে ক্রমাগত নিঃশেষ কয়ে দিতে দিতে 
লক্ষ্য করলাম 

সেই দিশল্তহীন শন্যতার মধ্যে 
গ্বধাহশন ভেসে চলোছি। 


৩৮ 


ভালোবাসার মৃখ 


এফ 


কালো ঘোমটার আড়ালে 
অতান্দিত 
সেই স্ন্ধ ভালোবাসার মুখ । 


যাকে দুহাতে আঘাত করেছি 

যার প্রচ্ছন্ন করুণা থেকে 
ভোরের মতন নম 

নিজনতার প্রাতিচ্ছবি ফুল, 
প্রকাশা দরজায় 

আহত করোছি যার স্বশ্নিল শুদ্রতা। 


হে আনন্দ! 

অবেলার শব্দহীন রৌদে 

আকাশ সভার ক্লান্ত 

সেই সব দশাপ্তিহীন পাখিদর মতো 
কোন নিথর সংবাদ 

আর কোনও স্তষ্ধতায় 

আমাকে ডেকো না। 


জাফরাণ রঙের শাঁড়তে 
দেহ জাড়য়ে 


পাহাড়তলীর কোনও গ্রাম 
গকংবা কোনও স্বচ্ছ করতোয়া নদীর 


৩৬ 


কম্প্র শিতজতায় 
আমাকে আর বল্দশ করতে চেয়ো না? 


সমস্ত আকাশ আলান্রে বর্ণহশন। 

সষেরি মুখোমুখি দাঁড়িয়েও 

স্ষমাখর মাতো কোনও রান্তম ভালোনাসায়, 
অবগাহন করতে পারিনা । 

কেননা হদয় 

নলিশাচরের মতো বিস্ত। 


প্রবল কশাঘাতে 

ভার প্রচ্ছল্ন করুণা থেকে 

ছানায়ে নিয়েছি 

নর্জনতার প্রতিচ্ছবি ফুল। 
প্রকাশা দরজায় 

আহাত কররাছ তার স্বা্নল শুত্রতা। 


হে আবহমান পটভশ্ম 
তবু ভালোবাসার সেই স্নিশধিতম নাম 
যেন ভুলিতে 'দও না। 


প্রতিটি ভোরের 

আনিবার্ধ জাগরণের কজ্লোলধবাঁনতে 
যেন তোমার অসল স্পর্শ 
সর্বাঞজ্গে ধারণ করে 
নিরাময় জেগে উঠতে পার। 


৪89৫ 


কত সহস্র বংসর 

সমুদ্রের বেলাভামতে দাঁড়য়ে 
প্রার্থনা করোছি 

তোমার চোখের জলে 


আমলাক বনের প্রাতিধবান। 
তোমার নির্জন কণ্ঠে 

সুবর্ণ শঙ্খের মালা 

পারয়ে দেবার বাসনায় 

কতো 'দিগন্তহীন শূন্যতার মধ্যে 
পারদ্রমণ করোছি। 


সমুদ্র গভীর থেকে 

কে আমায় দ্বিধাহশীন ডেকে চলেছো ? 
কে? কে বিষাদ 

ডেকে যাচ্ছো অবিরাম ধ্বংসের 'তামবে 2 


কিল্তু না 

হে কৃতঘন অঞ্ধকার 

আমাকে আর পাঁরণামহখীন নির্বাসনে 
ভাসাতে পারবে না। 

তোমার অভিশাপের বিনম্ট গোলাপ 
টুকরো টুকরো করে 

ছড়িয়ে দেবো 

সেই সকালবেলার জবাকুসূম রৌদছ্রে। 
তোমার আভশাপগুিকে 

চূর্ণ বিচূর্ণ করে 

স্বচ্ছ শীতল এই নিমতিঝোরায় 
অবগাহন করবো । 


৪৯ 


সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের রুডাভূমি। 


নক্ষতপূজের থেকে 
বিকীর্ণ আলোর জ্যোতিঃ 

কোট কোটি আলোকবর্ষ পার হয়ে 
এক নয়নাভরাম সদ্য প্রা্তরে 
যেন আমাকে 

অভিবাদন জানাচেছ। 


গ্রহ আর নক্ষপ্লের ভাসমান 'শিলায় 
শন্য থেকে শুন্য 

আলো থেকে অন্ধকারে 
অন্ধকার থেকে আলোতে 

জন্ম থেকে অন্য জল্মের মোহনায় 
আম উচ্ভাঁঙগত। 


ভালোবাসার সেই স্নপ্ধ মুখ ॥ 
৪৭ 


ভোজরে নাল ধরে 


সেই শব্দহীন অরণ্যে 

যেতে যেতে 

আমি তোমার নাম ধরে ডেকে উঠলাম। 

সমস্ত প্রান্তর 

ভোরের মতন স্নিশ্ধ প্রত্যাশায় নশল হয়ে উঠলো। 
এক ঝাঁক মাছরাঙা পাখ 

ডানা ঝটপট ক'রে ৪ 

উড়ে গেল দাক্ষণ থেকে উত্তরের 'দিকে। 


ক্রমশঃ দেখতে পেলাম 

তোমার ব্‌কের মতো মনোহর 

ভোরবেলার সূর্যোদয় । 

রক্কের ভেতরে 

এক কোটি বংসর আগে যে বৃক্ষের ছায়ায় 

পা ভিজিয়ে 

দ্বিধাহীন বসোছিলাম, 

তার প্রাতিধযান। 

আমার আত্মায় 

আশাহত কিশোরদের তৃষ্ণার্ত চোখের আর্তনাদ । 


অন্য কোনও পটভূমির ইতিহাস 

আম জানি না। 

রস্তান্ত সংগ্রাম, 

ধ্বংস আর ধবংসকালাীন যৃষ্ধের বিভগীষকা 
শুধু জানি 

অবতরণের 

সূর্য থেকে প্রতিসূর্যে পরিক্রমার নবাঁন বিস্ময়। 


টি... 


সেই শব্দহশন অরলো 

যেতে ষেতে 

আমি তোমার নাম ধরে ডেকে উঠলাম। 

সমস্ত প্রান্তর 

এক আঁবস্মরণীয় প্রত্যাশার মধো কেপে উঠলো । 
রৌদ্রে অবগাহন কারে 

আমি শুনতে পেলাম 
জল্মাদনের প্রথম উচ্চারণ । 


তোমার নাম ধরে ডেকে উঠলাম, 
সমস্ত আকাশ 
সর্ষোদয়ের মতো নিরাময় প্রতাশায় জলে উঠলো। 


8৪8 
হু 


কোলোখানে 'স্থাতি নেই 


কোনোখানে স্থিত নেই। 


যেন বিবাহের প্রথম রজনশ! 
দ্বিধায় কম্পিত সব। 
স্থলিত বিজন 
বাসর রাঁতর প্রবণতা । 


যেন সব ঘটে যায়। 
সম্পন্ন তিমিরে 
দূর থেকে ভেসে আসা ঝড়ের মতন 
এক ঝাঁক শুভ্র রোদ 
উড়ে আসে। 
তাদের ডানার শব্দ 
অন্ধকারে 
ক্রমশঃ ছাঁড়য়ে যায় 


অন্য এক গ্রহের প্রাঙানে। 


তারপর কথা হয়। 


আকাশ প্রান্তর হে'টে ছ্বিতীয়ার চাঁদি 
নেমে আসে। 


৪৫ 


তোমার বুকের 

অভিরাম প্রতিধৰ্ন হেকে ওঠে 
শফরে বাই। 

এখন যারার তরে পারপূর্ণ সমস্ত বিজন) 


মুহূর্তে সাজানো ঘর 
ভেসে যায়। 
ভয়ানক প্রাতশব্দ কেপে ওঠে 
বিদায়, বিদায়। 
বিদায় শঙ্খের ধ্বনি 
পুরোনো গির্জার চূড়া 
বিদায়, বিদায় । 


৪৬ 


কোথায় উজ্জ্বল আছে 


ঞ্ক 
আলোড়িত এ কোন পৃথিবশ ? 

এ কি প্রতিধবান 

সব বিরাজে কার 'াভূত বেদনা 2 
কে তুমি অপাপাবদ্ধ 

রূপবান রোদ্রের ভেতরে 

এ কোন আনন্দ চেয়ে তোমার প্রতিমা 
শব্দহশন আঁবভ্ত £ 


দেখরে সর্ব তাই প্রখর দৃর্গমে 
অপরূপ দশীষ্ত চেয়ে প্রোমক নির্ঝর 
গবভাজত 'দকে 'দিকে। 
আবিভূত দুঃখের 'তামিরে 

এ কোন স্বরূপে বাপ্ত প্রথম ঈম্বর 2 


আদম জন্মের ক্ষণে নেই কোন প্রখ্যাত প্রদোষে 
অমৃত যন্ত্রণা স্পর্শে নবীন জীবন 

দেখেছি পাাঞ্পত সবে। 

সেদিন আনন্দলোকে দেখোছ নিভ/য়ে 
পন্রে-পৃষ্পে পারপূর্ণ নিবিড় 'নি্জনি। 


বুকের ভেতরে কোন জ্যোতির্ময় সপঙ্ট উচ্চারণে 
দেখোঁছি উজ্জ্বল ?শখা। 

মুখর আভাসে 

নক্ষত্রপুঞ্জের দেশে শ্যামলিন প্রত্যাশায় যেন রে ভাষণ 
প্রাণের চণ্চল শব্দ প্রথম উদ্লাসে 

শুনোছ প্রাঞ্জল হতে। 

প্রেম চাই, প্রীতি চাই, আলো চাই, বলে 

সূর্যে সূর্যে অভিনব তোমার মাহমা 

দেখেছি বিস্তৃত হতে। 


৪৭ 


সেই কোন ভোরবেলা বিক্ষৃস্থ শিশিরে 
জেনোৌছ জল্মের নাম 
আজল্ম বেদনা । 


এখনও সমস্ত ক্ষণ সেই একই বাজ্ময় চেতনা 
হানা দেয়ে নির্ধারিত বুকের দুয়ারে 
'জাগোরে মোহন জাগো' 

এই বলে 

মৃহূর্তে চগ্চল করে প্রত্যহ আমারে । 
যেন ফেব দৃরদেশে 

যাবার ক্ষাণক আগে বিদায় বিদায়- | 
ইথারে শব্দের ম্লোতে প্রেমিক আহ্বান 
পুনর্বার আন্দোলিত। 

যেন রে কোথাও 
কোনোখানে বাঁসবার দুপ্দস্ড সময় 
পাবেনা হদয় আর। 


তাই রোজ ভোরবেলা প্রত্যাশী 'শাশরে 
পাখির ডানার শব্দে 

বিদায় বিদায় । 

দর আভিসারে 

যাবার নিশ্চিত আগে. তোমাকে বিদায় । 


দ্‌ই 


হায় পটভাম! 

এখন আবার তুমি কোন দৃরদেশে, 
[নয়ে যাবে ক্লান্ত এই 

বশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ? 
এখন হাদয় চায় কোথায় নিমেষে 
স্বাভাবিক পর্ণ হতে? 


৪১ 


কোথায় এখন ফের বিক্ষত আত্মার 
উত্তরণ হবে কোন প্রার্থিত প্রান্তরে 2 
কোথায় নিজনে 

আবার প্রাঞ্জল হবো 'স্ন'্ধ আভসারে ১ 


কোন দিকে ফিরে যাবো ; 

বলো কোন নবীন প্রদেশে 

অমেয় স্তনের সুধা পান কবে হবো উদ্ভাঁসত * 
কোথায় প্রাণের 

[বপুল, িহহল তৃষ্কা আভিসাবে ফেব 
স্বাভাঁবক তৃশ্তি নিয়ে 

জলে উঠবে নির্ধাবত নীরব আকাশে এ 


তিন 


এখন কৃতঘন বেলা। 

আবছায়া অন্ধকবে এখন পাঁথবা 
ব্তার স্তৃপীকৃত রলান্তর ভেতরে 
বেদনায় সমাহিত । 

আঁহিকের পরিণামে 

ক্রমশঃ ধূসর রঙ আবিভূত ঝড়ে 
আলোড়ত চতুর্দিক। 


বশ শতকের এই ঘৃণ্য স্তব্ধঘতার শেষে 


বাঁলচ্ঠ প্রাণের রঙে দাঁগ্ত বরাভয়। 


রন্তের ভেতরে হিংসা, প্রতিহিংসা, পাপ, পরাজয়. 
কোথাও বান্ধব নেই, 
বন্ধৃত্ব লোভের চেয়ে হিংস্র মনে হয়। 


9৯ 


মনে হয় অধ্ধকারে 
কান্নায় আহত এই সপ্পস্ত মোদনাী। 
সর্ব বিরাজে ক্লাক্তি-- 
বাঁচার মতন যেন নেই প্রতিধ্বনি 


কাটল তাতার হাঁটে। 

যতদুর চাই 

যুম্ধোল্মাদ বাতাসের পদভারে কম্পিত বিজন। 
চতুষ্পার্শে বিধহস্ত 'দিনের 

আবিরাম প্রাতশব্দ। 

কোথাও আত্মার 

অমল ম্লোতের ধ্বনি শ্মনি না কোথাও। 


চার 


'জাগোরে মোহন জাগো । 
অনা প্রদেশে 

এখন যাল্তার ধান উচ্চাঁরত। 
দূরে 

এ কোন চেতনাময় সুদূর আহবান 
দ্বধাহীন উচ্চাকত ? 


শষ 


তাহলে এবার এসো, 

হে নারী বিচন্্ মাহমা, 

অম্ধকার থেকে হও আলোকে ভাস্বর । 
সৃষ্টির অমোঘ লক্ষে 
যন্মণার অমৃত আভাসে 

পূর্ণ কর দৃশ্ধবতণী বুকের 'নর্বর । 

এ জীবন পূর্ণ কর। 

সভ্যতার এই নম্ট পটভূমি থেকে 

অন্য এক জ্ঞানময় ধ্যানত আলোকে হেটে যাই। 


০ 


দুঃখের (তিমির ছিড়ে নিভৃত ক্ষমায় 
চলে যাই হে আনন্দ 
নিভৃত আলোকে । 


নক্ষত়ে লক্ষে শোনো, 

তাই আজ ধবনিরত সুদূর আহবান । 
চন্টল চলার শব্দে তাই সে প্রান্তর 
মুখর যাবার স্বঙ্ন। 

শব্দহীন সেইখানে যখনই তাকাই. 
শ্যামল ভোরের রৌছে 

সলাবত অম্বর, 

স্নেহময় উদ্ভাসিত । 


তুমি সেই আলোকিত দেশে 

সজ্জিত বাসর ঘরে 

ডাক দাও 'নর্ধারত | 

যেন ভালোবাসে 

সর্বস্ব হারিয়ে রিস্ত তুমি কোন দৈবত মাহমা। 
কেমন রমণণী তুমি? 

সর্বাঙ্গে তোমার 

নবীন বনের শোভা পল্লাবত। 

সম্পন্ন বুকের 

আশ্রয়ে লালত শান্তি ক্ষণস্থায়শ আসন্ন দৃঃখের | 


আলোঁড়ত এ কোন পৃথিবী? 
কোন দৃরদেশে 
যাত্রা শুরু হবে কোন প্রার্থত সীমায়? 


৬১ 


হেকে ওঠে প্রতিধহনি বুকের ভেতরে 
'ভাসাও নিজস্ব তরশ। 

দুস্তয ঝঞ্ায়- 

মৃত্যুর শীতল ভয় ছিম্র করো। 

এসো অভিসার, 

ধাপ্া কার সেই দূর প্রান্তিক প্রদেশে ।' 


যাই তবে চলে যাই। 

হে প্রধান আত্মশয় পাথবণ 

নবরপে আবিভ্ঞভ তোমার ছায়ায়। 
ধ্যানত বুক্ষের কাছে 

অথবা আলোর সেই আবূত নিভয়ে 
চলে যাই প্রত্যাশিত । 


প্রতি জল্মে আনকেত এই তো জাঁবন_- 
শুধূমান্র স্বপ্নময় চলার সংগ্রাম। 

এক পটভূমি থেকে অন্যত্র প্রদেশে 
শুধু [ফিরে যাওয়া। 

দু'দপ্ড যাল্রার আগে ক্ষাণক বিরাম 
শুধ; এই বিবর্তন। 


ছয় 


অরণ্যে ছিলেম একা । 

ক্লান্ত, নগ্ন-- 

সোদন ছিলোনা কোন এঁ*বর্য আমার। 
তারপর এলে তুমি, 

বনের ভেতর থেকে সহসা নিজ 
বৈচিত্রের আবিভাবে 

জাগালো প্রত্যাশা । 

চোখ মেলে সৌদন প্রথম 
দেখলাম সব্ত 'নিখিলে 

তোমার উজ্জ্বল ধ্বান প্রবাহত। 


৫২ 


তোমারই চলার ছন্দে বহমান ঝড় 
ভয়ানক আন্দোলিত ! 

স্তব্ধতায় সমাহত দেখলাম সম্মৃখ প্রান্তরে 
সহসা তোমার স্পার্শ মাঁজ্দিত নির্কর। 


আবার দুর্গম রান । 

এক যুগ হাঁটবার পত্র 

আবার সংক্ষপ্ত বাত নিয়ে আসে 
পার্থব আঁধার। 

পাঁখরা গাহেনা গান, 

হিজল বনের পাশে সজল পাহাড়ে: 
জাগেনা কোথাও আর প্রোমকের মন। 
কেবল সংশয় 
রক্কের ভেতরে কাঁপে 
সন্পস্ত গভগরে 
কেপে ওঠে বার্ধতার তীর পরাজয় । 


২5০১১ ৯০ 


পাত 


কোথায় উত্তজবল আছে ; 
জবাকুসৃম বর্ণে কোথায় সংন্দৰ 
আমি চাই সুন্দরের 

সম্পূর্ণ বিজয় । 


হে অন্তর্গত প্রেম! 
মাতৃ জঠরের মতো 


জশবনে আবার 
অমৃতের প্রতিধযনি জাগাও উচ্ছ্বাসে । 


তফায় আঙ্ত বক্ষ । 

নভুম প্রেমের 

নতুন গানের আর নতুন প্রাণের 
প্রতাশায় ক্লাত্ত আজ নিজস্ব হদয়। 
[বশ শতকের এই ঘণ্য অবসাদ থেকে 
হে প্রেম 

জ্াগাও নবীন রন্তে দীপ্র বরাভয়। 


চলেছি কোনাঁদকে ? 
সুদূর কোনদেশে ১ 
জাননা কিছু তার। 
তোমাকে ভালোবেসে 
চলোঁছি 'ম্বধাহীন। 


সম্মূখে দুর্গম 
শখের ভয়াবহ । 

জানিনা কোনাঁদকে 
কোথায় আছো প্রেম 
নীরব উজ্জল ১ 


জীবনে আলো চাই 
ভোরের নিমল। 


৫৪ 


ব্বাগুলাদেশ : স্বপ্নে জাগরণে 


৫৫ 


খাংলা মা 


সেদিন বলোছলে আবার দেখা হলে 
কখনো ভোরবেলা মৌনী গোধণজলতে : 
নীরব পিপাসার প্রান্তে বারেবার 

কেবল ভালোলাগা শামল চাহানিতে- 


হয়তো পাবো ফিরে নদীর শশতলতা, 
স্বপ্নে জাগরণে বাঙলা মা- 

তোমার মত নয় জীবনে কেউ আর 
এমন রূপময় কাথাও কেউ না। 


৮: 


জাঁপ্নগন্ভ বাছুলাদেশ 


আর কত রন্তু চাস 

[সংহচর্ম পারহিত ক্ষুতার্ত শৃশগাল ? 
অসহায় মানুষের রন্ত-মাংস-হাড় 
খেতে চাস নির্বিচারে 

আর কতোকাল ? 


এখনো মেটে 'ন সাধ? 

শোন তবে বাঁল-_ 

আশ্নগভ“ বাঙলাদেশে পদ্মায় মেঘনায় 
জনতার রোষবাহু উঠেছে উচছছলি। 
আর তবে মনত নয়: 

চেয়ে দেখ জঙ্গীশাহশ চতুর পাঠান, 
ভ্াগ্রত বাঙলার বুকে হাজার হাজার 


চলেছে মাস্তর ফৌজ : 


দকে দিকে আন্দোলিত জয়ের নিশান। 
এবার সমাশ্তি তোর। 
কোনোদকে আর 
পালাবার পথ নেই। 
সর্ব সমর সাজ, 

পথে পথে যৃম্ধরত সৌনকের গানঃ 
“এ দেশ আমার দেশ, 

আমরা স্বাধীন) 

স্বপ্নের আকাশে আর মনের মাটিতে 
জাগছে ফলের মতো 

প্রত্যাশায় আলোড়িত রৌদ্রময় 'দিন। 


৫৯ 


সৈনিক ছে'কে ওঠো 


এখন সমস্ত ভয় ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে হবে। 
স্তূপীকৃত কঠিন কুয়াসা 

দু'হাতে ভাঙতে হবে ভীষণ বিক্রমে । 

জড়তা, ভীরূতা সব 

মানুষের মন থেকে স্বাদহশীন সণ্চিত হতাশা 
এখন সরাতে হবে দুর্জয় বিশবাসে। 


হাতে হাত মেলাবার এসেছে সময় । 
মেহনত জনতার প্রবাহিত সমস্ত চেতনা 
একত্র মেলাতে হবে। 

আঘাতে আঘাত হেনে রাশীকৃত পথের প্রস্তর 
ভাঙতেই হবে জানি। 

নাহলে এবার 

ক্রমাগত রুদ্ধ হবে বাঁচবার নিশ্চিত এষণা। 


আহকের পরিণামে আনবার্য এসেছে সময়। 
হে প্রাতধানত আকাশ, 

বিপ্লবী বাঙলার বুকে বহমান হে ধবাঁনত প্রবাহ 
ভাষণ আঘাত হানো নিশ্চল পাথরে। 


ভাঙ্ো সব সীমারেখা । 

দস্যৃতার পুঞজশভ্ত সমস্ত বেদনা 
এখন প্রশান্ত কর। 

বাঁচবার নির্ধারিত শ্যামল উচ্ছবাসে 
সৌনক হেকে ওঠো 

ওড়াও প্রান্তরে দীপ্ত স্বাধীন পতাকা ॥ 


৬৩০ 


মৃভিযোদ্ধার গান 


আর নয়, আর নয়, এইবার আর না, 
অসহায় বসে বসে প্রাতাঁদন কাল্না। 
আঁধারের বুক দীপ এইবার জব্লবোই, 
কশাঘাতে শোষণের বেড়াজাল ভাঙবোই, 
আমরাই গড়বো আমাদের বঙ্গা 
প্রতি আর গশতি ভরা আঁভনব বঞ্গ। 


এই রাত যেন আজ শপথের রা, 
আমরা ভোরের পথে সব আজ যান; 
বেয়নেট হাতে যত আলে আজ হানাদার 
ভয়ানক প্রাতিঘাতে রুখবোই এইবার 
প্রীতাদন লুটে নেওয়া জহরৎ পান্ষা 
আর নয়, আর নয়, হুশিয়ার আর না। 


৬১ 


বাঙলাদেশ; স্বপ্নে জাগরণে 


অনেক বছর তুমি অত্যাচার সয়েছো, বাঙলাদেশ। 
অনেক বছর তোমার রক্কে 
ভেসে শিয়েছে দশ্ধদীর্ণ সবুজ প্রান্তর । 


গভীর নিস্তব্ধ রাঘে 

তোমার কুটির থেকে উঠেছে ধার্ধতা নারীর আর্তনাদ । 
ওদের ধর্মান্ধ বুলেটে 

ক্ষত বিক্ষত হয়েছে তোমার প্রাতিটি অঙা-প্রত্ঙ্গা। 
তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার নামে 

তোমার আঁভশাপ আর অশ্রুজলকে ম্যাছয়ে দেবার নামে 
ওরা রস্তান্ত করেছে তোমার হৃদয় । 

রস্ত করেছে তোমার এশবর্ধ 

অর্ীবন্ত করেছে তেমার অমালন সৌন্দর্যকে । 


প্রতিটি মানুষেরই বেচে থাকবার আঁধকার আছে। 
সেই আধকার প্রাতষ্চার নামে 

অত'কিতি পদাঘাতে 

ওরা স্তব্ধ করেছিলো তোমান্্ধ অমল কণ্তস্বর। 
তোমাকে বৃঝিয়োছলো 


একাদন আল্লাহ সমস্ত মানুষকেই মুন্ত করবেন। 


অথচ তোমার চোখের জল তবু থামোন। 
ওদের চক্রান্ত আর কুটিল ব্যবহারে 
গত হয়েছে তোমার বক্ষোদেশ। 

রন্তে লাল হয়ে উঠেছে মেঘনার জল-- 


৬৭ 


তোমার কণ্ঠ ভেদ করে 
জেগে উঠেছে এক 'নদার্ণ হাহাকার । 
দিনে দনে শুধু পিষ্ট হয়েছো তুমি, 


তবু ওদের ঘুম ভাঙোনি। 

ঘুম ভাঙেনি ডলার সম্মাট আর িংপং প্রভূদের 
তাই সমস্ত শৃস্যাতে জেগে উঠেছো তাঁম 
ভয়ংকর প্রাতঘাতে 

চূর্ণ কাকাছা ওদের দম্ভেল উদ্ধত বানিয়াদ। 
ত্তামার নিভীণ্কি ইঙ্গিতে 

পদ্মায় মেঘনায় জেগে উঠেছে 

এক সংহত প্লাবনা। 

ধুয়ে িয়ছে তোমার সমস্ত শরীরের 

চাপ চাপ বান্তের দাগ । 


চমকে উঠেছে সারা পাঁথিবী- 

আতঙ্কে চোখে মেলে 

দেখতে পেলেন ডলান সমাট শ্রার পিংপং প্রভূরা, 
তোমার কন্ঠে 

মৃতাজয়ের বজকিন সুর 


সূর্ধ উঠেছে। তোমার বুকের উপর 
ভূমিষ্ঠ শিশুর মতো শুয়ে আছে এক পাবি সকাল। 
ক্রেদান্ত অন্ধকারের আস্তরণ ছিল্ল করে 


উঠে দাঁড়িয়েছো তুমি 
এক স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশ। 


৬৩ 


মাটিতে ছিটকে পড়া 

তোমার চাপ চাপ রন্ত থেকে 

মঞ্জরিত হয়ে উঠেছে হাজার হাজায় সূর্ধমৃখশ। 
তোমার মৃখশ্র থেকে একদিন 

সারা পৃথিবীর মানুষেরা 

জেলে নেবে তাদের স্বাধিকারের সম্জান্ত প্রদীপ । 


৬৪ 


